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কমল মহখাঁজ” 

৭/এ প্রতাপ চ্যাটার্জ লেন, 
কাল্কাতা-5৭০০০১২ 


এই ট্রিলজি কাব্যের জন্মকথ। 


১ম কাব্য : 


'মেঘদতের যক্ষ মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিল কৈলাসে যেখানে তার 
প্রোমকা শোকাহত, 'ছিন্নলাতকা। শক্ত, আ'ম'ত জানতাম না আমার প্রেম 
কোথায়? কোথায় আমার প্রোৌমকা? মেঘকে কী সংবাদ দেব, কোথান্ন 
সেযাবে? 'নরুদেশে ? 

মন আমার দিরুন্দেশে যাত্রা করতো বার বার। তেপাস্তরের মাঠে পক্ষীরাজ 
ঘোড়া ছয়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত। তার দোসর খ'জতো। একক 
?ন£সঙ্গ জগবন জগং সংসারে ছিল জমাট ত.ষারাঁপশ্ডের মতো, কিংবা পরত 
দণথরের মতো | গে! ধরে বস্ছিল মন, জীবনের সব হাস কান্না আনন্দ 
বেদনা জমা থাকবে তারই জন্যে। তার পরশ পেলেই তুষার 'পিন্ড 'বিগালত 
হবে, ঝরণা ধারা হয়ে ছুটবে ; তার হৃদয়ের স্পর্শ পেলেই নাযেগ্রার অট্টহা?সতে 
ফেটে পড়বে, অশ্রুধারা ঝরাবে আষাটের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার মতো ॥ দহ'দুটো 
যুগ তার জন্যে কাটিরোছ শবরণর প্রতীক্ষার কখন রামের স্পর্শে প্রাণ ফিরে 
পাবে আমার পাষাণ হৃদয় । সারাটা যৌবন কাণটয়োছ অগং সংদারে একগু য়ে 
আঁমশহকে, বদমেজাজশী বেমানান হয়ে! জীবনের যেটা আনন্দের দিক, 
উচ্ছবলতার গদক সেটা ছিল চাঁদের ওঁপঠের মতো । আশৈশব মাতৃহারা-_ 
নারীর গ্নেহ প্রেম বাত, পাঁরণত বয়সে মেয়েদের সান্নধ্যে আসব প্রেম প্রীতি 
ভালবাসার জোয়ারে ভাসব-_হয়ে ওঠোন। আম যে একটি মেয়ের জন্যই 
সংরাঁক্ষত ঠছলাম । সে.এসে হাত ধরে জশবনের রঙ্গমণ্ে নিয়ে যাবে আমাকে, 
তবেই'ত আঁভনয় করব। সবার সঙ্গে, সব 'কছুর সঙ্গে পারচয় কাঁরয়ে দেবে, 
আঁভনয়টা 'শাথয়ে দেবে তবেই'ত। সেষযে রক্ত করবার নান্দনী। 

যাক্‌, কয়েক বছর আগে মেঘলোক দার্জীলংএ িগয়োছলাম । শহধ্ন 
শহরেই নয়, কুমারী মেয়ের মতো সন্দর উপত্যকাগুলোতেও । মহদ্ধ হয়ে" 
গছলাম প্রাকতক সৌন্দর্যে, নারধবর রুপে । সর্বক্ষণের সঙ্গী মেঘ দিয়োছল 
হাত ছান। মনে পড়োছল মেঘদ্‌তের কথা। দাঁজিলং'এর মেঘমালাকে 
বলেছিলাম আমার মানসঈর সন্ধান এনে খদতে। প্রাকীতক সৌদ্দর্য, নারা 
রূপ বর্ণনা এবং মেঘব্দদনাই প্রথম কাব্য 'মেঘলোকে"র উৎস। 


কক সপ আআ আল স্ব সু আট আআ 


মেঘ অবশ্য নিরাশ করোন। কিছু বদনের মধ্যেই খোঁজ 'দিয়োছিল মানসখর | 
প্রথম দর্শনেই প্রেম । আমও ভালবাসতে পার? একী করে সম্ভব? 
পাষাণও 'বগাঁলত হয় ! কম্ত-, দুটো মনের কথা বলব, তাকে একটু কাছে 
পেলাম না। কাছেযষেকাঁকরে টানতে হয় তাও জানিনা । নীরব প্রেমের 
প্রকাশ যন্ত্রণা থেকেই 'ত্বিতীয় কাবা আঁ হৃদয় রাঙ্গা'র সৃষ্ট । এগ্রন্থের 
সবকাঁট কাঁবতা একজনকে লক্ষ্য করেই। “নাম জানা, অথচ প্রকাশ 
করা যায় না" এরকম মেয্নেটিই এ কাবোর নায়িকা । যার উদ্দেশ্যে নিবোৌদত 
সেক আদৌ কাঁবতাগুলো পড়বে? 


তৃতীয় কাব্য £ 


আম জাননা মেয়ৌটর সঙ্গে আমার ঠীমলন ঘটবে ীকনা। ভাঁবষ্যতের 
কথা ভাবধ্যতই জানে । আশা কার তৃতখয় কাবা হবে আমার আর তার মিলন 
গাঁথা । আপনাদের সবার শহেচ্ছা পাথেয় রইলো। তার আগমন 
ঘটুক জীবনে, ফুলে ফলে ভরে উঠুক আমার এ রুক্ষ অনর্বর জঈবন । অবশ্য, 
অতোটা আশা কারনা। আঁম*ত পাথবাকে 1দয়ে যেতেই এসৌছ। পিছত 
পেতে আঁসান। 


পূর্ববতাঁ কাব) গ্রন্থ £ 


১। তমোর 


২। মেঘলোকে ( দাঠ্জালং ভ্রমন ) 


উতুতনর্গ £ 


নাম জানা, অথচ প্রকাশ করা বায় নাঁ_ 
এমন একটি মেয়েকে £ 


[চরটা কাল তম মম হৃদয়েতে রবে। 

শচরকাল হৃদয়ে মোর মাথা রেখে শোবে। 

হৃদয়ে এক “তাঁম? চিন্তা ছাড়া অন্য না রবে, 

তম ছাড়া অন্য কেউ, অন্য ঠকছ? হৃদয় না শোভে 
গচরটা কাল আম যে একাই রব. 

তোমারই মনে যাঁদ পার একটু শোব, 

তোমারই ছদ্দ তুলে তোমারই গান গাব। 

এ প্রেমগীত মালণ্খানি সদা রবে মোর সনে, 

সদা 'বশ্রামে পাঁডব তাহা আনীম্দত মনে। 

তোমায় দিল।ম এমালণখান উপহার 

যাঁদ পার একটু উল্টে যেও অলক্ষ্যে সবার। 

মোর একক নিঃসঙ্গ জীবনে 1দও এটুকু চ্থান, 

1দতে নাইবা যাঁদ পার হাদয়ের অন্য কোন দান। 

ঘর সংসার গনয়ে সৃখশ হও, এ মোর একমাত্র বাসনা, 
হে মোর সারা অন্তরের সারা জীবনের একমাত্র কামনা ! 


কবিতার নাম 


আধ্ীনক কাঁবতা প্রদঙ্গে 
এসব ভাল নয় 

পেলাম মানলণর সন্ধান 
দাঁড়ের পাথা 

আমার প্রাণ তোমার দান 
মাভৈঃ 

স্বপ্ন দেখে না 

স্বপ্ন রান 

তুমি কতো সুন্দর 
চয়ন 

ধরাকে দেব 

তাঁমি একি স্তব 
অহল্যা 

আর যাব না বনে 
নার ও ঈ*বর 
রবাহদত 

এ নহে কোঁহন:র 
আঃ বাঁচলাম 

মৃতের দিতে তোমায় দেখ 
লোকে বলে 
“বুঝেছ'ত আঁভমানী 
গবজীয়ন? 

?বরহা প্রাণে 

তোমার দান 
অমৃতানন 

শুধু দয়েই যেতে হয় 
হৃদয় পটে আঁকা 
তোমার কাছে খাঁণ 
সৈকত নই 

1অপাঁস 

পাষাণের বুকে ফুল 
মণ্ের এক প্রান্তে 
একট মেয়েকে শুধু 


জুল 


পৃষ্ঠা 


ন 
৭৮ 
১০ 
১১ 
৯২ 
১৩ 
৯৪ 
১ 
১৬ 
১৭ 
৯৮ 
৯১৯১ 
২১ 
২ 
২৩ 
২৪ 
২৫ 
২৬ 
হই 
ক 
৩০ 
৩৯ 
৩ 
৩৩ 
৩০ 
৩৫ 
৩্ড 
৩৭ 
ত্ঢ 
৩৯) 
89 
৪১ 


৪২ 


কবিতার নাম 


দোর গড়ায় দাড়য়ে 
ফল্প মনে 

তোমার তুলনা 
গনবিকার 

গনঃস্ব রব 

শহন্য জীবনতরা 
গবাচত্ররুপ 

অনস্ত অপেক্ষা 

ভ্রমণ সাথা 
অহেতুক 

হৃদয় মণ 

আনন কানন 

তাঁম ভালবাসার 
সাত রাজার ধন 
আনন্দের বাতা আন 
কেন মছে আঁভমান 
তোমার বীণায় 
প্রেম পাখী 
আভমানা 

একট নাচাও মনে 
হৃদয়ের রাঁব 

মন উডেযায় 

হদয় খশজয়া ফেরে 
না হয় স্পশ'হ করলে না 
শধ: মনে রেখ 

একে ওক তাকে 
পূর্ণ চন্দ্র 

তুম স্ব*ন দেখাও 
বলবে আনন্দ প্রদীপ 
সপত 

তবর-পে অরূপ 

দাও তব গবষ 
নার)4.পগ ঈশ্বর 


৪৩ 
৪8৪ 
56 
৪৬ 
5৪৬ 
৪৭ 
৪৯ 
69 
৬১ 
৫২ 
6৩ 
&৪8 
৫ 
৫৬ 
৫3 
৫৮ 
৫৯১ 
৫৯ 
০ 
৬৯ 
৬ 
৬৩ 
৬৪ 
৬& 
৬৬ 
৬৯ 
৭0 
৭১ 
৭৩ 
৭58 
৭ 
এ৬ 
৭৭ 


আপ্রুনিক্ কিতা প্রসনজ্ে 


প্রাথথীমক স্তরে “এাঁলয়ট” এবং “ম্যালামে” 

এবং তর শষ্য এজ-রা পাউম্ডের প্রাধান্য 

কাঁবতা মানেই সংক্ষমান:ভাতর সংযোজন । 

সাধারণ লোক প্রেমে পড়ে, 'স্পনোজা পড়ে 

1কম্ত; জানে না দুটো আঁভজ্ঞতা 

একই সূত্রে গাঁথা ; অথবা টাইপরাইটারের শব্দ 

এবং রান্না ঘর থেকে ভেসে আসা রসনা?সক্ত করা গন্ধ 
এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত । 

ৃকস্ত, কাঁবরা এই সব কিছ; ?দয়েই গড়েন কাঁবতা কাব্য ; 
সব ধারা গমশে হয় একটা ঘ্রোত-_ইউীনফায়েড সেনাসাঁবাঁলাঁট। 
কাঁবতা মানে ব্বাদ্ধদ-গু উপমাগুচ্ছের সহজ সাবলীল প্রয়োগ 
_.অবজেকাটভ করেল্যা টড, 

ছন্দ, রশীত এবং ব্যাকরণসম্মত বিন্যাস 'নবাত্ত। 


ডোনাজ্ড ডোভ ও ফ্ল্যা্ুক কারমোড পাঞ্জা লড়লেন 
অবজেকাঁটভ করেল্যাটভের সঙ্গে, 
ব্যাকরণসম্মত 'বল্ল্যাস যেন বাজগাঁণতের সমীকরণ, 
| সঙ্গীতের সুর সমতান 
_ কাঁব্যক গ্রথনের হাতিয়ার । 
সঞ্চদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কাঁবদের 
ভাষা প্রয়োগের প্রধান অস্ত্র ছিল 
গ্রাথত ভাষার সমতান 
কারণ, তারা কামনা করতেন 
পাঠকের সানধ্য। 


িকজ;, গবংশ শতাব্দীতে পা দতে না দতেই 
দুভেন্দ্য প্রাচীর খাড়া করলেন চতুদ্দিকে__ 


নু 


গ্রন্থখহখন ভাষা আর দংবেধ্যি উপমার মালা, 

পাঠকেরা বঝবে'ত বিশেষ পাঠ নিতে হবে। 

আসলে বংশ শতাব্দীর যাঁন্মুক কাঁবরা, 

সর ছন্দ বন্যা্হখন কাঁবরা, আগোছালো স্বভাবের কাঁবরা 
শক্ত সবল স্নায়হখন, সচেতন বাদ্ধদ. গু মানাপকতায় 

স্ব স্ব কাজকর্মে এবং আদর্শে চেতনায় আম্ছাহখন । 

উপমা সর্বস্ব এরা ভুলে গেলেন উপমার গাঁটের 

চেয়েও বেশী অর্থবহ 

ধারণাশাজ্তর সহজ সাবলীল লাঁলত প্রকাশ, 

এবং উপমার চেয়েও বেশী কার্যকর বস্তু নরপেক্ষ প্রকাশ ভাঙ্গ। 
ড্যাঁভ বললেন £ বক্তা এবং শ্রোতা, 

লেখক এবং পাঠকের মধ্যে চাই কিম বাবধান হাস, 
কাঁবতা হোক সাবলখল প্রকাশভাঁঙ্গ, উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া-_ 
পাঠকের ভাষাতেই লেখা হোক কাঁবতা ৷ 

অতশতের ছন্দরশণত বাকরণসম্মত বন্যাস 

?নজের কথা পাঠকের বোধগম্য করে তোলার জন্যই, 
পাঠকের সঙ্গে হদাতা জমাবার সোপান । 


ফহাগুক কারমোড বললেন-_সার্থক কাঁবতা মান্রই 
কতকগুলো উপমা গুচ্ছের অনহরণন মান নয়। 

সুর ছন্দ লয় তান সমদ্ধ কাঁবতাই সার্থক-_ 

মহং কাঁব্তা লেখা হয় সাধারণ পাঠকের বোধগমা ভাবায় । 
[কন্ত-, এখনকার কাঁবতা যেন প্লানাগারে পুরহীন সঙ্গীত | 


প্রতীক সর্বস্ব পদ্য রচাঁয়তারা বলোছলেন-_ 

গবষয়বদতু দাসত্ব করবে না রীতির এবং ছন্দের । 

তরতাঁরয়ে চলবে আপন মনে যেন আ্রোতস্বীনীর উদ্দাম ধারা । 
ছাঁন্দক ছ1চ চলবে বিষয় বস্তু মনের ভাব ব্যঞজনার তাগদে, 
তা হবে আঁনন্দিষট এবং পার্ুকল্পনাহখীন। 

[কন্ত-. গ্রচাঁলত রসাতির বেডা 'ডাঙ্গয়ে যেতে চাই প্রাতিভা 
সাধারণ সখের কবিদের হাতে যা হবে ছেলে খেলা । 


টি-এস-এালয়টের মুক্ত ছন্দ দুরন্ত বাঁধাহণন হয়েও 
এীতহ্য শৃঙ্খলে বাঁধা । তার কাঁবতায় রয়েছে 

অন্ত: সাললার মতো দ:ু'অক্ষরের ছন্দ-_ 

পাঠকের অন্তরে জাগবেই একটা ছন্দোময় অনুভূতি । 
'ফোর কোয়া টস' মনে কাঁরয়ে দেয় 

এই কথাটাই--কাঁবর ভাব ভাবনা ব্যঞজনা 

প্রথা বিরোধী মুস্ত স্বাধীন ছন্দাশ্রত হয়েও 

একটা নতুন শঞ্খলা এবং ছন্দে বাঁধা। 

সবাধধনতা পেয়েই সা ক্ষমতাহশীন সাধারণ 

মধ্যাবত্তের হাতে পদ্যের নামে গদ্যের পশরা তাই আজ, 
কাঁবদের হাতে স্বাধখনতার অপব্যবহার । 

য.দ্ধান্তর যুগের সচেতন ঝাঁবরা তাই 

এতহাযপন্থী, ছন্দোময় পদ্য রচনায় নিবিষ্ট চিত্ত, 

মুক্ত ছন্দ গনয়ে পরণক্ষা 'নিরণক্ষা পছন্দ হলেও এীতহ্য ঘে'ষা। 


তাঁদের কাব্যে উপমা এবং প্রতীকের ছড়াছাঁড় 

তবুও তাঁরা যা বলেন সোজাসবাজ হদয়গ্রাহখ অর্থবহ, 
তাঁরা চান না উল বনে মুজো ছড়াতে। 

তদের কাঁবতা সাধারণ মানহযষের বোধগম্য ভাষায়, 
“রোম]টিকস'দের মতো পাঠক"হদয়ে হৃদয়ের সাড়া জাগায়। 


উীনশ'শ পণ্াশের উত্তরা প্ঠথবী আরও 

বেশী জাঁটিল, আরও বেশী শঙ্কাতুর* আরও বেশা হংম্র, 
নিরাশ হতাশায় আকণ্ঠ-মগ্, পারমাণাবক-যদ্ধ-আত ওক গ্রন্থ! 
তবুও “থম: গান", গফাঁলপ লারাঁকন" এবং “আর এস থমাস' 
প্রমথ কাঁবরা মৃতুজযী, আশাবাদী জীবন-প্রেমিক | 

এই উচ্ছৃঙ্খল পাঁথবীতে মানব সমাজে 

শৃংখলা ছন্দ লয় প্রাঁতষ্ঠার সাধনায় আকণ্ঠ মন্ত্র । 

আম ইংরোজ সাগহতোর ছাত্র এদের উত্তরসূরশ, 

ছন্দে ছন্দে র'চতে চাই জণবনের জয়গান ; 

পৃথিবীতে আনিতে চাহ অমত্যণ লোকের অধর বারতা £ 


৯ 


পেতাক্ম হ্মাননসীল্প লঙ্কান 


হে মানসী, আমার মানসী ! 

পরশ পাথরের ক্ষ্যাপার মতো খ*জোঁছ 
ভু-ভারত--কাশমশর থেকে কন্যাকুমারণী। 
শেষে ক্লান্ত শ্রাস্ত হয়ে যেই ভেবোঁছ 

তুম এলোকের নও, পরলোকের-- 
একদা হঠাং, হে জ্ঞান-তাপসা 

তোমার দেখা পেলাম । 


কল্পনার মানদখ, হনয় মন্থনজাত মানসন, 

সশরখরে তোমায় মৃতিমতাঁ দেখলাম । 

হৃদয় মনের প্রাত কোষে কোষে সাড়া জাগালামঃ-- 
পেয়োছি, পেয়োছ, আমরা পেয়ে গোঁছ 

পরশ পাথরের মতো যাঁকে খ*'জোছ ! 


[কম্ত_, পেলাম না কোন সাড়া। 
হয়তো িনতেই পারলে না বৃক ভরা 
ভালবাসা যে রেখেছে তোমারই তরে, তাকে। 


না চেন, না চেন, 

আম 'ত িনোৌছ তোমাকে। 

হে মানসণ* আমার মানসা, 

বুক ভেঙ্গে গেছে, বাঁধ ভাঙ্গা জলোচ্ছবাস 
সম ভালবাসা মম 

ভাগসয়ে নেবে কি তোমাকে £ 

না, ব্যাঘাত ঘটাব না তব সৃথে, 

তাই সংযত রেখো নিজেকে । 


১০ 


নাড়েন্স গ্াহী 


তোমার সংসারে পাব না আধকার 

জানি। 

চাইও না। চাওয়াটা উচিতও নয়, একথাটা 
মান। 

আমার আভশপ্ত জবনে জাঁড়য়ে নেব না তোমাকে 
মাঁণ, 

আমার চোখের মাঁণ, আমার নিঃসঙ্গ হয় ফাঁণর 
মাণ! 

আমি চিল, ও আকাশটাই আমার আনন্দের 
খাঁন। 


ও আকাশে আীমতে ভ্রামতে একদা 
জান 


্লাম্ত অবস্ হয়ে যাব। আমাকে নেবে কি 
টাঁন-- 


না না, তোমার অন্তরে নয়। বাইরে রেখেছ দাঁড় 


তাতেই একট; বসব। ভাড়ে দেবে জল একট. 
থান, 


ম্‌ংপান্রে দেবে ছোলা শস্য দানা ঘর থেকে 
আনি 


এবং অবসন্ন দেহে বৃ'লিয়ে দেবে হাত আঁচলটা 
টাঁন। 


এট.কু পাব ত, আমার 'ন:সঙ্গ হৃদয় ফাঁণর 

মাণ ? 

আম দঁড়ে বসব, উড়ে যাব, দাঁড়ে বদব, উড়ে যাব 
আঁণ। 


শুধু চাই একট জল, 'কিছহ শগ্যদানা আর হস্ত 
খানি 


দেবার মতো আর যে কেউ নেই, এমন শন্য জবন 
দাণণী। 


১১ 


আম্মার প্রা” ভোম্ঘাল্প লোান্ন 


না না না সাথ, তোমায় জড়াব না 
নিজের সাথে, 
না না না সাঁখ, তোমায় তুলব না 
নজের রথে । 
তহমি থাক চাদের মতো 
দর আকাশেতে 
আম চেয়ে চেয়ে গঁড়ব মতি 
কতো বল্লনাতে । 
ত্নীম থাক যানি তব মনের মানহষ 
তারই সাথে। 
কপোত কপোতখ সম বহার করবে 
যবে রাতে 
রইব আমি সতক“ প্রহরায় 
কেউ যাতে 
তোমাদের সহথ 'নদ্রা না ভাঙ্গায় । 
পর প্রাতে 
দৌঁখ যাতে প্রেমাসিজ সতেঙ্গ গোলাপ 
আজ যাতে 
গনতে পার প্রেমের আধার 
তোমা হতে 
1কছ- নাস, 1বাঁলয়ে দিতে 
রুক্ষ প্রেমহণীন প্রাণে, 
ধন্য হোক এ ধরা, মোর প্রাণ, 
তোমার দানে। 


১৯ 


হ্মাত্ঃ 


একট, ভয় হয়তো পাচ্ছ”_ 
একট; প্রশ্রয় যাঁদ দাও 
তোমায় আম জবর দখল করব। 
প্রেমের থেকে ছিনিয়ে নেব, 
সুখ থেকে বাত করব, 
ভোগ করব, 
ংসাঁপ্ড দেব 
খেচ্রকে খেতে । 


এতো স্বার্থপর ভেবো না। 

যে কেন্দ্র বন্দতে আছো 
সেখানেই থাকবে, 

একট.ও নড়চড় হবে না। 

তোমার পায়ে আমার নথের 
একট আঁচরও লাগবে না। 

হে আমার পহান্পত শুভ্র কসম, 
তোমাকে আম শংকব না, 

ঘর সাজাব না, 

পকেটের শোভাও না। 


ত্যাম যে আমার পূজার ফুল 
ঠবধাতার পায়ে রাখব 

হদয়ের সর্ব আবেগে মাথত করে ! 
ওগো আমার প্রথম প্রেম 

শেষ প্রেম, | 
ওথধানেই শুধু তোমাকে মানায় | 


১৩ 


ক্ল্্ দেশ্খে মা 


আমার মন আর স্বপ্ন দেখে না 
তাই আমার মনে তোমার তরে 
বাসর সাজে না। 
ফুল সাজে সাঁজয়ে ফল জলসায় 
বরণ করবে কভহ প্রগাঢ আশায় 
এ স্বপ্ন দেখে না। 


সে বরং তোমায় ভাবে 
তঈথ-ক্ষেত্র এলাহাবাত, 
হরদুয়ার, কেদারবদ্রী অমরনাথ-_ 
যেথায় গগয়ে একট, প্রাণ জুড়াবে, 
একট- শান্ত পুণ্য এন প্রাণে ছড়াবে_ 
ব্যথা ঝরাবার মতো থাকে যাঁদ 
ঝরাবে কহ ঝরাবে-_ 
বসন্তে ঝরা পাতা । 
আবার নতুন সাজে সেজে 
আপন পথে চলবে সে যে 
আনন্দেরই পথে পথে 

রুপ রস গন্ধে গেতে। 


১৪ 


আ্রপ্ ল্রঙ্ডন্ন 


যোঁদন তোমায় প্রথম দোখ 

সোদনই ভাব এইত মম সাথ-__ 
তাকে হাঁরয়োৌছলাম এ জদ্মের আগে, 
তাকে খ*জিতেছি আসা মাত্র ভবে। 


আজ প্রাণ জাগে 
নবপ্রভাতে নবারুণ রাগে ; 
প্রভাতখ 'বহগ গানে 
জেগোছল মোর প্রাণ, 
নব ফুল শোভা 
সজোঁছল মনে । 


_ ধচনেছে হৃরয় তার অমূলা রতনে, 
ব্রণ ডালা সাঁজয়ে পরম যতনে 
রেখেছে তারে বরণ কাঁরবে বলে। 


এ আয়োজন গক সবই যাবে জলে-_ 
তুমি যে আসবে বলে 

কথা দাওণন কখনো কোনাঁদন 

আম শুধু একাই দোখ স্বপ্ন রাঙন। 


তুচ্ি কতো! ল্সম্দল্র 


না, তোমাকে ভালবাসার আধকার 

তুমি কেড়ে নিতে পার না। 

সন্ধান যখন পেয়োছ ভালবাসার 

গভণরতম অনহভাতি পেয়োছি যখন ভালবাসার 
তুম তা কী করে কেড়ে নিতে পার? 


আমাকে না হয় তোমার অন্তর নাই দলে 
আমার এ প্রথম, এ শেষ প্রেম | 
স্বীকীত না হয় নাই পেলে, 

আমার এ প্রথম এ শেষ প্রেম 

থে হবে ক তাই বলে? 


এযে অপার্থিব অন.ভীতি, স্বর্গাঁয় বিভীত 
আকুলকরা পাগলপারা প্রেমাকাতি_ 
এবোধটুকু হতো কি 

তোমায় যাঁদ নাই দেখতাম, 

হৃদয় পেখম মেলতো ক 

যাঁদ ভাল নাই বাসতাম ? 


নার এতো সুন্দর, এতো মধুর, এতো পাঁবত 
তোমায় ভাল না বামলে কভু ?ক বুঝতাম ? 


৯৬ 


ফুল তাঁলব বলে 
ভুমোঁছ বনে বনে 
মন মতো পাহীন বলে 
কাওকে তুঁলান মনে । 
কোন ফৃলের আছে শোভা 
নেইক সুবাগ, 
কোন ফুলের সুবাস আছে 
নেই রুপোল্লাস | 
কোন ফলের দ:াটই আছে 
শুধং নেই মন, 
মনের ভীথার আম 
কারান বরণ । 
কে'ন ফলের মবই আছে 
ভাঁবাঁন আপন 
তাই তারে হৃদয় কোণে 
কারান স্থাপন। 
আঁজ যেসে ফুলের, 
পেয়োছ সন্ধান, 
সেযে মোর হদয় মূলে 
গদয়েছে জোর টান । 
গুক করে তুলিব তারে 
বুঝতে পাঁরনে মনে, 
মন তারে 'ঘারয়া রাখে 
ভোমরার পুন জনে । 
মন ভোমরা ভয় পায় 
যাঁদ পাছে ব্যথা পাক, 
যাঁদ অন্য কারেও 'দিয়ে দেয় মনে 
ধবচ্ছেদ বাঁদ ঘটে যার তার সনে। 


৯৭ 


শ্ব্লাক্ে ছেল 


তুম সুখে থাক। 

তোমার মহখখানা যেন হাস হাঁস থাকে 
চাঁদের মতো 'স্নগ্ধ রুপ তোমার ; 
ওরুপ যেন জোছনার হাঁস মাথে। 

ও মুখ ও হাঁস কোণকল কালো মেঘে 
ঢাকা মনাকাশে ঝলক তোলে বার বার, 
আমার হৃদয় বিজলগর হাস হাসে 
যখনই ভাবে ও মুখ ও হাস তোমার । 
আমাকে একটু দেখতে দিও 

ও হাসি, ও মুখ 

ওথানেই বেধেছে বাসা 

[বিশ্বের বতো শান্ত, যতো সুখ । 
প্রকতির যতো রূপ রস গন্ধ 

রুপ পেয়েছে তোমার ও মুখে 

ও মুখ হাসিতে, 

আ'ম তাই প্রকীতরে দোখ 

তব মুখ আরাশতে । 

প্থবীর যতো মাঁণ মুকতো ছেড়ে 
আম ও মুখ, ও মখহাঁস নেব, 

ও হাসতে হার সাজয়ে নিয়ে 
গবমলানন্দ ধরাকে দেব। 


৯৮ 


তুস্ষিন একটি স্ল্র 


বাসে ট্রেনে দ্রামে যেখানে দাঁড়াই 
একা হয়ে যাই। 

শুধ; তুম আর আম। 

আর কেহ নাই। 


তব ভাবনায় এতো মত্ত থাকি 

অন্য কোন খোঁজ নাইবা রাথ। 
তম যে আমাকে বারে বারে বলো £ 
“এই শোন । শোননা। চলা, 
কথা আছে।' 


চমকে উঠ, বল £ 

“তম ! বলো ক বলিবে বলো । 
চলো এক নিজ“ন দ্বগপে চলো | 
তারপর কতো কশ যে বলো, 
আমি হা করে শুন 

মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শন 

যেন স্ব দোখ, দিবা স্বপ্ন । 
এক সময় স্বপ্ন হয় ভগ্র। 


এমনাঁক পথ চলতে চলতে 

শুনি তোমার ডাক £-- 

এই পাচ্ছ ক শ.নতে ? 

চলো, চাই কু বলতে । 

যেন যাদু, আছে তোমার কণ্ঠে। 
তোমার কথা শুনতে উদগ্রীব তাই, 
আমি যে তথনই থমকে দাঁড়াই । 


১৯১ 


তৃঁমই যে আমার বন্ধ; বান্ধবশ, সবই। 
সব রুপ রস গন্ধ নয়ে পাথবশী 
তোমাতেই রুপ পেয়েছে। 
'আনন্দ' আমার মনে এসেছে। 
প্রীত কোষে কোষে ছন্দ। 
রঘ্ধ্ পর্যন্ত খাঁল নাই । 
আম জনারণ্যে একা হয়ে যাই। 


তোমার হাতে আম মন্দ্র মন 
মত্ত বদ্ধ শহদ্ধ__ 
তোমাতে কা আনন্দ 
ভূমানন্দ ! 


তব মানন্দ লোকে হাত ধরে 
বারে বারে ানয়ে চলো হে মোরে । 
বাস্তব, কঠোর বাস্তব, রুট বাঙ্ছব_- 
1হংসা ঘৃণা শীবতৃক্ঞকা সব 


মোর কাছে তোমার যাদুতে 
যেন এক আত পাবন্র ভ্ভব! 


২0 


অতলহল্যা 


পাষাণ প্রতীমা 'ছলাম। 
তোমায় দেখে প্রাণ পেলাম । 
পাষাণ জাগলো 

আ'ম জাগলাম। 


ভোরের পাথ*র মতো গেয়ে উঠলাম গান 
গনজরখব [নম্প্রাণ পাষাণ 'ফরে পেল প্রাণ । 
এ পাথর ঘামা জলের ঝরণা ধারা কলতান 
শুনিতে ক পাও? আমিযে গাই গ্রান 
হৃদয়ের স্তত্ধতা বার খান থান। 


শ্‌ধু দরশনে হৃদয় উছুল 

মত্ত পাগল উদাস বহহল । 

যবে গঙ্গা বান সম ডাঃয়া আলবে বুকে 
বক্ষ ক তখনো বক্ষ থাকবে? 


তব হৃদয় সায়রে ববলীন হয়ে যাব 
. শুধু তব ভাব ভালবাসা হয়ে রব, 
আম আর আম নাহ রব 
আ'ম যে ত্যাম হয়ে যাব। 


সোঁদন ক আসবে কভু ? 


কবে? যবে হবে জীবন ীনব্‌ গনবু ? 
তাও ভালো-_ 


সব দয়ে সব নিয়ে 
হবো ছোট একটু আলো । 


১ 


জ্বাল বাল 1 হন্নে 


আনান্দত মনে থা?ক তব সনে 
আর যাব না বনে। 

উদাপী ছল মন ছলে না তখন 
আমার মনের কোণে । 


কভু যেআঁসবে হৃদয়ে বাঁসবে 
ভাঁবান। এতো দিনে 

পেয়োছ খোঁজ যে ছিল ন:খোজ, 
আর যাবনা বনে। 


তোমার জবনে থাকব তোমার কথা ভাঁবব 
পড়োছ বাঁধা বন্ধনে, 
আর 'ফিগো ছাড়া পাব, ক করে যে যাব 
যেতে চাইলেও বনে। 


মম হৃদয় যে তব হৃদয়ে সেজে 
বসে আছে এক্ষণে, 

লব বধ সম দুঃখ নেইক মম 
যাব নাক আর বনে। 

সারাটা জীবন ধরে তোমার পরাণ হরে 
থাঁকব তোমার সনে । 


০০ হয 


নাল্লী ও উস 


একজন নারীকে ভালবাসা 
ঈশ্বরকে ভালবাসার চেয়ে 

কম ীকসে বলতে পার? 

আমার মন মতো নারীর হদয়ে 
বসে আছেন শ্*বর | 


অরুপকে আম বাধতে চাহ 
রূপের বাঁধনে, 

সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী আমি 
রুপের সাধনে 

সদা মগ্ থাকিতে চাই, 

আমার প্রেয়সী আমার মাঝারে 
আত উল্লাস রাই। 


এতো রূপে এতো গন্ধে বণে 
বধূর প্রকাশ ব্বমাঝে । 

সেই সব রুপ গন্ধ বণে 

দেখ যে আমার নারীর সাজে । 


৩ 


বাহু 


৪ 


1 


হয়তো আগম অনাহত তোমার দ্বারে 
আসন পেতে নাইবা দিলে আমায় বাঁপবারে। 


জোড হস্তে রাহব দীডয়ে তোমার আশায় 
তব হাঁসমাখা মুখ যাঁদ আমারে হাসায় ! 


না, নানা। বান্ততার প্রয়োজন নাই । 
অন্দরে প্রবোশতে আম না চাই। 
হেসে যে কইলে কথা 

যথেষ্ট তাহাই । 


আনীান্নত মহামান্য আঁতাঁথ আম নই 
তাদের তুষ্ট সাধন পরে 

িছু যাদ থাকেই পড়ে 

তবে তারই তরে তোমার দ্বারে 

আকুল হয়ে রই। 


নিজ হস্তে হাস্য মুখে 
[কিং যাই দাও, 

তাই যে নেব পরম সুখে 
উচ্ছষট ?কছ? তাও। 


২৪ 


এনমহে ক্ষোহিন্ু 


আমার প্রেম সদা প্রস্ফাটত গোলাপের মতো, 
অন্য ঠোটের পরশ লাগোন তাতে। 


কোণহনূর নহে যে মম প্রেম যাতে 

হাজারো পরশের গান লাগবে তাতে । 

মম প্রেম, মম হৃদয় পাল্লা থেকে সদা তোলা 
তাই দশনে লাঞ্সেনা ?ক হৃদয়ে তব দোলা ! 
রাখখয়াছ ওটা কতো সযত্ে সতক* প্রহরায় 
শুধু তোমারই তরে যখের মতো প্রায় । 


. কতো জন সতক দ-ণ্টি দয়েছে তার প্রাত, 
মেগেছে িক্ষে। না পেয়ে রুষ্ট আত 
[দিয়েছে কতো আঁভশাপ আমার-__ 

বলেছে প্রস্তারভূত হৃদ প্রাণ নাই। 


সেই মম প্রেম আজ তোমারে দা'নতে চাই 
যার প্রেম তারেই পেয়োছ 
মোর প্রেম তোমারে যে চায় । 


শে 


০ ১: 
25 স্বীচ্িভলাজ্ম ! 


তহীম আমার হ্‌দয়টা হাতে 
একটু উদ্মূখ হয়ে যাঁদ দেখতে 
বলতাম, আঃ বাঁচলাম ! 


কাউকে যে দয়োছ নিজেকে 
কেউ যে গিয়েছে আমাকে_ 
বলতাম, আঃ বাঁচলাম ! 


আমার হদয়ে দেব না তব হনয়. মাঝে 
হয়তো অন্যটা রয়েছে সেথা নবীন সাজে । 
শুধু বাল তব হৃদয় পরশ একটুখান 
ওকে দাও, | 

ডীঁড়য়ে দাও । 

দেখবে কী আনন্দে 

উঠে যাচ্ছে নগলাম্বরে গাঁতর ছন্দে । 


তম একটা হদয়কে একটু পরশে 
পাঠাতে পার ভূমার উদ্দেশে 
তম আমার হদয়টা হাতে নিয়ে 
একটু উদ্স-খ হয়ে 

বলাতে পার আঃ বাঁচলাম। 

সাঁত্য মস্ত পেতাম, 

হতো মোক্ষ লাভও । 

আমার মন মতো নারীর হূদয় 


আমার কাছে ঈ*বরও | 


মতিন দুভিতে তভোমক্মাম্্র দেশি 


নব করে দেহ মন এক করে 
মতের মতে। শুন) দা ম্টতে ধরে 
রাখতে চাই তোমাকে । 

এ ?ব*ব সংসারে একমান্র 

যেন তাঁমই আছে।-- 

তাঁমই শুধু নাচো 

দবম্ব জ-ড়ে। 


আম তোমায় দোখ 
তোমার নাচ দৌঁথ 
[বধাতার সনে- 
আর কেউ কোন কথা 
থাকে না মোর মনে। 


ছাপোষা রঙ চঙে 
ফ্যাকাসে মেয়েগুলো 
শরতের মেঘের মতো ঢঙে 
ভাবে বহাঝ তা'কয়ে থাক 
তাদেরই গদকে__- 


বলে. যেন গিলে খাবে 

ক 'বাশ্র ভাবে দেখে! 

অথচ দন্ট আমার দুরে 

অনেক দ্‌রেঃ অগ্ঝচ্ছ 'ফিকে। 

আমার চোখ শুধ তোমাকেই থোঁজে, 
মনের মাঝে 

শুধু তোমাকেই খোঁজে। 


২৭ 


নেনান্কে লেন 


লোকে যে বলে আ'ম পাঁরনে 
হাঁসতে প্রাণ খহালয়া, 

ওদের বোঝাতে পার না ষে 
ওটা রক্ষিত তোমার লাগরা |. 


লোকে যে বলে আম পাঁরনা 
কাঁদতে দহ'চোখ ভারয়া, 
ওদের বোঝাতে পাঁরনা 

তাও নাঁক্ষত তোমার লাগিয়া । 


লোকে যে বলে আম পার না 
আনন্দ ম্রোতে যেতে ভাঁসয়া , 
ওদের বোঝাতে পাঁরনা 

আনন্দ সাব দয়োছ রাখিয়া, 
তোমারই তরে রেখোছ ধারয়া 
পরম তনে হৃদয় সরাঁসতে, 
চা'ঁবাদকে বাঁধ দিয়োছ ঝাঁধয়া। 


লোকে যে বলে আম জাননা 
মালিতে হৃদয়ের দ্বার খ.লয়।, 
ওদের বোঝাতে পাঁরনা 

মব মেশামোশ রেখোছ কাধয়া 
তম কভদ যাঁদ মোর হদে আসর 
ছদয়ের বার দাও খুলিয়া । 

আমার হাঁস, আমার কান-না, 
আমার আনন্দ- হৃদয় বন]া 

সবই তোমার তরে আছে যে জাময়া, 


২৮ 


তুঁম বাদ আ'সয়া হাত খান ধারয়া 

রঙ্গমণ্ে নাও মোরে তুলয়া 

তবে দোঁথবে সবাই আধিসয়া-__ 

জলপ্রপাতের মতো যাই হাসয়া, 

আষাঢের মতো যাই কাঁদয়া, 

বরণার মতো আনন্দ োতে যাই .ভাসিয়া, 
আদম বর্বরের মতো তাদেরই সনে যাই 'মালয়া। 


[কস্তু, তম কোন দিন আঁসযা 
রঙ্গমণ্চে নেব না মোরে তাঁলয়া, 
ওরাও জানবে না কভু 
আ'মও হাণসয়া কাঁদিয়া নাচয়া 

এ ধরাকে তলব পাগল কারয়া। 





হয়তো চিরকাল যাব মকু রাহয়া, 

দেব না শ্যামলীমার ীনজেরে ভরিয়া, 
[চলটা কাল জমাট তুষার থাঁকয়। 
প্থবীর কাছে গনজেরে যাব খণন কারয়া । 


২৯ 


লুহ্যেছ 'ত অভিভন্মান্নী 


তম একাঁটি আবেগ, 'একাঁট উচ্ছাস 
নও যেন কোন প্রাণী, 

তোমাকে নিয়ে কী যে কার আমি! 
অলস মংহ্‌ত” গুলো দখল করে থাক, 
তোমারই দখলে মম মনোভুম। 


তুম যে কৰ প্রবল আবেঙ, 
বোঝাতে পার না'ক; 
আনন্দ ধারা ভেজায় বক্ষ ; 
চোখ দিয়ে আসে নাম। 


তোমাকে গনয়ে কী যেকার আম! 
পেয়োছি মহাম-ল্য ধন, আজ আম ধনী। 
কোথায় রাখ, কন কার, আজ সঙ্কট মাঁন। 


পাথরও ঘামে জান, 
কিন্ত; আজ যে গলে গেছে হদয় পাথর খাঁন__ 
আস্ততহখীন আম আজ শহধ তোমারেই জান । 


তুম সাগর পানে আজ 

হৃদয়ের ধারা ছোটে টান 

তোমারই সনে মলে মিশে এক হবে আানি। 
আমার সা শুধু তোমারই তরে, 
বুঝেছ'ত আঁভমানন ! 


৩০ 


লিভজ্জিম্নী 


আশ্চষ* হয়ে ভাবি 
তোমার কী যেক্ষমতা! 


এলে, তাকালে, জয় করলে, 
কোথা পেলে এ মমতা ? 


কতো মেয়ে আসে বায় 
অগ্ডান্ত পন্র পল্লবের মতো, 
কেউ জয় করবে দূরে থাক 
পারোঁন দিতে টান টাও'ত। 


তা যে আমার মনের ওঠ, 
ডাহুকের ডাক শোনে ডাহুক, 
ত্াম যে আমার মনের যন্তী, 
স্পর্শমাত্রই তুললে তানাট, কী 
উল্লাসে বেজে গেল সব হদ-তন্তী ! 


তোমার ওমুখ হৃদয়ে আমার 
আঁকা ছল যে, 

তীম এলে, দেখা দলে, বললে 

“আম” আম যে গো, আমই সে যে। 


৩১ 


লিল্লহী প্রানে 


'তামার হাদয় আমার হৃদয়ে 
গ্লান গেয়ে যায় 
গান গেয়ে যায় 
তাই শুন আমি মহাসাধদের মতো 
ব্যোম সঙ্গীত প্রায়। 
তোমার হৃদয় আনার ভ্বদয়ে 
সুর তুলে যায় 
সুর তলে যায়, 
তাই দেব আম হঘ্ট চিতে মানব হৃদয়ে 
তারা যে সুর পেতে চার, 
সর পেতে চায়। 
(তোমার হ্দয় আমার হ'দয়ে 
নাচ করে যায় 
নাচ করে যায়; 
এ শীবশ্বের নরনারী সবে 
ছন্দ তুল.ক 
ছন্দ তুলুক 
এই আম চাই, এই আম চাই । 
তম এনে দলে নত্য ছন্দ গানে 
আমারই গবরহণ প্রাণে 


আমারই 'বরহট প্রাণে ; 

কণ করে শুীধব বলো 

তব মহামূল্য দানে । 

আম যে গো ভেসে যাই 

আম ভেসে যাই 

তব প্রাত কৃতজ্ঞ চিতের উছাসত বানে। 


৩২ 


তোন্মাল্প দৌম্ন 


সীম, এ তোমার দান। 

পাথরের বুকে করেছ চাষ 

ফুঁটয়েছ ফুল, 

পাথরের বকে জেগেছে প্রাণ, 
সীম, এ তোমারই দান 

তোমারই দান। 

আজ কতো মৌমাছি আসে 

গুণ গুণ গুণ গানে, 

তোমারই প2াম্পত হৃদয়ে বসে, 
তোমারই মধুর দানে 

টানে তাদেরই টানে | 

শুক নীরস পাথর হংদয় 

গলে গলে বায়, 

শখতল বারিধারা ছোটে উছল উদাম 
তাত হৃদয় শান্ত পাবে বলে 

মম হদয় তর্থে আসে দলে দলে 

আবরাম । 

সুমি, এ তোমারই দান। 

এ হৃদয়, এ প্রাণ 

তোমারই দান। 

পাথরের বুকে গড়েছ 1বশ্রামস্থল 
অমৃত লোকের প্থযান্রীরা সবে গাঁততে প্রবল 
হেথা আসে 

চাহে মম অমৃত দান। 

আম দান তাদেরই 

তোমারই প্রাণ 

সীম, এ যে তোমারই দান, 
তোমারই দান। 


৩৩ 


অজ ভাম্ন্ন 


অত লোকের অমৃত দয়ে তোর 
তোমার আনন খাঁন, 

ও আনন মম হদয়ে জাগায় 

রান ঝান. রান ঝাঁন। 


আ'ম অমৃত তীবধত সে আননে 
চমকে চুমুক ত:লি অমৃত পেতে 
পথে যেতে যেতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে । 


তোমার এ অমৃত মুখ থানি 

রেখেছ হৃদয়ে আমার, রানী 
আমার হৃদয়ের রানা, 

তাই, দীনজেকে আজকে ধনা মাঁন। 


আজ স্দা সব্দা আম 

অমৃত পানে ধন্য হই 

সদা মসগ্ল রই, 

জড় জগাং 'নম্প্রাণ প্রাণে অমতত পরশে 
প্রাণশখল কাঁর, ধন্য হই। 

আজকে আম স্হর্গাবলাী 

হয়োছি অমৃত তনয়, 

অমৃত দিয়ে তৈরী তোমারই 


মৃখ খাঁন মম হৃদয়ে বে রয়। 


৩৪ 


শুঞ্রু দিন্সেই জ্োত্ে হস্ত 


আম উীম্স-মুখর সমহদ্র 
তাম বাল.কাবেলায় মাথা খঃডে মরাছ আঁবরত, 
তোমার হ-দয়ের ছার খোলা পাঁচ্ছ না। 


দ্বার খুলে দাও 
ভেতরে ঢুকেই আযাণ্টাকটকার মতো জমে যাব। 
ভাঁসয়ে নেব না তোমার কিছুই | 


দাজীলং”'এর মেঘমালার মতো 
তোমার হংদয় চংড়ায় একটু জরোব-__ 
আঃ, 'নাঁশস্ত বিশ্রাম ! 

আমার একমান্ আশ্রয় তোমার হদয়। 


পরে আবার বেরোব কাজে 

হেথা হোথা বৃষ্টি ঝাঁরয়ে 

তোমার হূদয়ের "দগ্ধ পরশ বিলোৰ পাথবীকে-- 
শুধু দিয়েই যেতে হয় যাকে 

আমার মতো পায়না িছুই। 


হম পতে আক্ষা 


আম তাল ধাঁরান কোন দন। 
তবহও তোমার বশী সন্দর রূপ 
হৃদয় পটে করোঁছ অওকন 

শুধু দয়ে চন্দন। 

এ যে কী বন্ধন! 


তোমার একটা জশবন্ত রূপ একোঁছ 
হৃদয় পটে যা জহল: জহল- করে, 
আকাশের বীজলার মতো চোখে 
ধাঁধা দিয়ে যায় বারে বারে। 


তাম 'বশবাস হরতো করবে লা, 
এ'ত আর দেখান যায় না-_ 
আমার হৃদয়ের চাঁবকাতি 
তোমার হাতে থাকলে, 

থুললে দেখতে পেতে । 

নেবে? নেবে না? 

এখনো সংশর ! 

বুক চরে দেখান গেলে দেখাতাম, 
কন্ত- তা'ত সম্ভব নয়। 


৩ 


তোঁঙ্মাব্র ্াছে নী 


তোমার কাছে আম ঝণন, 
বালব না সখশ 
তোমার কাছে গকছই পাইন । 


তোমায় দেখার আগে 
সুর ছন্দ বল না মনে। 
আজ যে গো তাই জাগে 
এদ)ীন প্রাণে। 


তব অন্তরে তব হংদয়ে 
এতো সুর ছন্দ তান, 

ভাব যে আজ 1বদ্ময়ে, 
মন রচে কতো ক যেগান। 
তোমার কথা যতো ভাব 
মন তোলে কৃহহ তান 

মন পটে তব ছাঁব দোঁখ 
হৃদয়ে জাগে আনন্দ বান । 


৩৭ 


তেলকত নই 


তদম কি বলাতে চাও আমাকে 
তোমার সম্মুখে দায়ে 

বাল বুক 'চাতয়ে 

ভালবাস তোমাকে । 


তদীম গক চাও 

তোমার সম্ম-খে দাঁড়য়ে 

বাল বুক 'চাতয়ে-- 
আমি চাই, চাই-ই তোমাকে, 
নইলে বাঁচব নাষে! 


ঠকন্ত-, আমার প্রেমণ্ত 

অবচীন বেলাভীম নয়, 
ওটা যে অনন্ত বাঁরাঁধ 

সদা শান্ত দ্বদ্ধ রয়। 


আমার প্রেম গহমালয়ের মতো গন্তীর, 
ভূ-বক্ষ'ত কেন্দ্রে অশাস্ত-- 

ওপরটা যাঁদও জড় স্থাবর । 

হয, বলতে পারতাম 

যাঁদ বয়েসটা হতো বেলাভূমর মতো, 


হতো চপল চটুল অশান্ত 
যেমনাট কাঁচা বয়সে হয়। 


৩৮ 


জিপপবৃঙন 


আম যাযাবর, 'জপাস হয়েই জত্ম, 
বাধন শাসন ঘর সংপার নাই । 

ঘুরে বেড়াই আপন খেয়ালে 

হেথা হোথা সবর্দাই। 


তব মনে সশীতল ছায়াতলে 
যাঁদ একট. আশ্রয় পেতাম, 
একগ্লাস সুশীতল জলে 

শ্রান্ত শরীর জহডাতাম। 
মরুভামতে ভ্রুমতে ভ্রামতে 
যাঁদ থংজে পেতাম 

একটু টুকরো মর্ন্যান_ছায়া,. জল, কুহতান 
বশ্রান ! 

তুম যাঁদ দাঁড় হতে 

কখনো একট তাতে বসতাম_ 
ভাবতাম এ মৌদনীতে আমার তরে 
আছে অন্তত: একটু ছায়া, একট জল, 
একট বিশ্রাম । 


বোৌশ কিছ: চাইনে তোমা থেকে_ 

একট. ছায়া, একট: জল, একট বশ্রাম 
এবং একটু আশা 

প্রচন্ড খরায় হালকা মেঘের আনা গোনা* 
তোমার কাছ থেকে এটুকু পাব_- 

শুধু এটুকু ?ছল বামনা। 


৩৯ 


পাআাশেল বুকে হুল 


তোমার মাঝে এমন কী আছে 

যে আমার এ পাষাণ হৃদয় মাঝে 
চড় ধরালে ! 

এতাঁদন সবাই বলতো শুনতাম 
আম নিজেও ভাবতাম 

আম একটা পাষাণ ; 

পাষাণের মতো কিন হ্‌দয়। 
ওটাতে আর কখনো যে চড় ধরোন, 
আর কখনো যে 'বগাঁলত হয়ান। 


তুম অসাধ্য সাধন করলে হে রমণা, 
তোমার মাঝে এমন ক আছেযে 
পাষাণের মাঝে বহালে প্রেমের লাবণী ! 


কোনাদন ভাবান, স্বপ্নেও ভাবান যে 
আমার পাষাণ হৃদয় প্রস্ফুটিত 
হাসবে গোলাপের মতো- 

তারই শন্ষে জামি এমন ভাব 

এমন মুগ্ধ মোহত চিত্ত পাব। 
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হঞ্ছেল্পে এক প্রান্তে 


মণ্ের একপ্রান্তে দঁড়য়ে 
পদটি একট: সারয়ে 
তোমাকে যে দেখতে ইচ্ছে করে ! 


সামনে বসাব তোমারে 
করব তব আঁনন্দা রূপ ধ্যান, 
অম্নরাবতীর অমর ধারা বহাব 
হৃদয়ে, আগল-ত শাঁন্ততে গাব 
অমৃত লোকের গান । 


আধকার টুকু পাব? 
তোমার কাছে নাহ চাব 
রুষ্ট হও পাছে তাই ; 
মণ্ের এক প্রান্তে দাড়য়ে 
পদটা একট. সাঁরয়ে 
ঘুনজেরে দোথতে চাই । 


হে প্রিয় পর্পণা** তোমাতে 
যে নিজেরে দোখতে পাই। 


৪১ 


একি হেমস্ত্রেক্কে শুঞ্রু 


আম এ ধরায় এসোঁছলাম 

একাট মেয়েকে, শুধু একট মেয়েকে 
ভালবাসব তাই। 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ'র উধের্ব স্থান দয়েছিলাম 
একটি আশা, শুধু একাঁট মেয়েকেই 
হৃদয়ে দেব ঠাঁই ; 

তাকে ভাল বেসে বেনে গনজেকেই 
যেন ীনঃশেষ করে যাই। 

গতো প্রলোভনে, শতো আলোড়লে 
আম রয়ে গোছ তাই 

একট মেয়ের পূণ“ শী, 

যাকে দেব হদয়েতে ঠাঁই । 


আশৈশব মাতৃহারা, ছিল না সহোদরা, 
প্রেম প্রগীত তরে তাই 

গছলাম কাতর । 

এসোছিলাম এ ধরায় 

একট মেয়েকে শুধ একাঁটি মেয়েকে 
ভাল বাসব তাই । 


আজ যৌবন শেষে সেই সে মেয়েকে 
পেলাম থ'জে। 

সে তাকেই শু মান্র ভাকেই হদয়েত 
ঠাঁই। 


মহৃক্ত পেলাম; মান্ত পেয়োছ তারই মাঝে 
যাঁদও জাননা তার হদয়ে 
মম সর বাজে ঠকনা হায় 
নাইবা বাজুক, 
গনজেকে খদয়ে যাব নিঃশেষে 
নাইবা হলো সে 
মম হদয়ের একাট মান ঠাই। 
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৫] 


চর 


দোৌল্রগড়াক াড়িনল্ে 


নারখ, প্রেম ছাড়া ক? দেবার মতো 
তোমার ীকছুই নেই % 

ষে প্রেম রত্র রেখেছ আলাদা করে 
মনের মানব হৃদয় জবালাবেই, 
আগম'ত সে রত্ব চাই না। 
কোঁহনর আম চাই না। 


তুমি শুধু প্রোমকা কারও ? 
তাম'ত গবনো দিনও 
আনান্দত সংসারও। 


কতো সতিত পা ফেলে ফেলে চল 
সৌভাগ্য প্রাতি ধালিকণারও । 


প্রাত দকপাতে পথপাশে ফোটে 
কতো কি দবলোল কটাখ ফুল 
তোমার চলনে পথ চাপ ছাপ নাচে 
কতো মনপাখস উড়তে আকুল । 


তন আমাকে কিছুই পারনা দিতে 2 
পারনা আকুল হয়ে কথা বলতে ? 
বলাছ আমার জন্যে একটু ভাবতে 
[বশেব করে ভাবতে। 


জানব মনমতো আপন নারীর 

হদয় রাজ্যের আম আ'ধবাসন, 
1নরালদ্ব 1নরাশ্রয় নই, 

আকাশ জ.ড়ে উড়ে উড়ে যাদ নীচে আস 
একটু অভ্ন আশ্রয় 'নাশচত পাবই। 


৪৩ 


এটুক ভাবনার অবকাশ পারনা 'দিতে ? 
প্রেম ছাড়া এটুকুও দেওয়]র মত নেই ? 
অন্দর মহলে চাইছি না”ত প্রবেশিতে 
দোরগড়ায় দাড়য়ে শুধু উশক "দিয়েই 
অপার শান্ত পাব, 

তোমার নির্মেঘ ম-খের সৌদামিনগ প্রভায় 
শুধু মনকে জআবল/য় নেব। 


লুল সমন 


মম হদয়ে লেগেছে বাসীন্ত বায় 
প্রেমবক্ষে ফুটছে ফুল; 

তব অদশা পরশে 

যে ফল ফোটে 

দেব সেই ফুল তব পায়। 


সাঙ্গ হোক মম প্রেম পদ] 
হশজকা হোক মানাঁসক বোঝা, 
প্রেম ঝাঁরয়ে মুক্ত হবো আজ 
বাড়ুক প্রেরস) বাডুক সমাজ । 


যা দেবার দেব 'নঃশেষে 
ঘবদায় নেব শেষে 

হাঞ্কা মনে আনন্দ'র সনে ; 
গ্রণয়শর বেশে প্রণয়ের শেষে 
যাব নিজ দেশে ফল্ল মনে । 


তোমা তুলনা 


তম আমার পাখার পাখা, 
গোলাপ-পাপাড় দল, 

তুম আমার বক্ষ শাখা 
জলজ প্রাণীর জল। 

তম আমার শরীরের পোকা 
শাথাব-স্তের ফল, 

তমি আমার গাড়ীর চাকা, 
শরনর মনের বল। 

তহীম আমার মনের সখা 

নদশ ধারা কলকল, 

ততাঁম আমার শিল্পগর আঁকা 
সরোবর থল থন। 

ত্এীম আম'র 'দঃনর ১খা, 
রাতের তারা দল, 

তম আমার মনেতে মাঁকা 
আনন্দের খন খন। 

তম যে আমার হৃদয় বলাকা 
যাবে এর বৈকল, 

তাীম যে আমার একা প্রোমকা, 
চোখের ছল ছল। 
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নিজিক্াল 


একট হৃদয়ের আশা ভাষা, 

আনন্দ বেদনা সব তোমাকে ঘিরেই, 
একট হৃরয়ের সব শুভেচ্ছা, আকুলতা 
কামনা বাসনা কল্পনা সব তোমাক নয়েই, 
কণ সোভাগ্য তোম।র । 

একট হাদয়ের বেক্দ্র বন্দ মধা মণ 
তহীম ক উদাস চিন্তে আছো নিকার ! 
যেন কিছ জাননা, কছুই বোঝনা । 

সব বোঝ, স্ব গকছ-তে আছে 
[বধাতার মতো সাকার, 

অথচ, গনরাকার । 


ন্লিও্ল হহল 


তোমায় শব ীক্ছ দিয়ে আজ 
[ভখর সাঙ্গতে রাজ আছি। 
আম তোমার তরে এতকাল পরেও 
সব যে জাময়ে রেখোছি |, 

সব 'দয়ে নিঃস্ব হয়ে 

বরং আণম হালকা হবো, 
তোমায় 'পয়ে তোমায় নয়ে 
বরং আম শান্ত পাব । 

1নঃদ্ব আম 'নকব রব । 

পথে পথে গাব 

তোমার গান, 
তোমার প্রেমে শান্ত পাব 
জ.ড়াবে প্রাণ। 


শি 


স্পন্য জ্ীীহলন্ন ভল্্রী 


তরস বেয়ে যাচ্ছি একা 

অন্য কেউ নেইক সখা । 

উধর্ব নভ সন্ধ্যা তারা 
পুবাকাশের শহকতারা 

ঘনদ্নে ধরায় আধার ঘটা 
জোছনালোকে তাঁধার ভণ্টা-- 
এঁর এাঝ চলাছ একা ; 
দুপাশে সবৃজ লেখা 

যেন এক স্তরপটে আকা । 


একলা পাঁথক লদশবহক চড়ে 

যাণ্ছ আদম অনক্চ অনেক দরে : 

এ যাত্রা চলবে মোগ্র অনন্তকাল ধরে 

পোষাকটা শুধু পাল্টে নেব একটু খানি পরে। 


এ পহথবশ দন্দরে ভাড়র়ানছ আজ 
এতাঁদম গইন মোর মনের সাজ, 
তাই, তরশ বেহয় যাচ্ছি একা 

তানা কেট নেইক সখা । 

হষ্ঠাং সোৌদন নদ ভোরে তার দেখা 
সেইই 1 মোর শুন্য হৃদয় সথা ? 
বাজ্ত তর গেল "সেই তীর ছাড়, 
যত বারই ভুলিতে চো্টা কার 

নাই যে পাত যেতে তারে বিষ্মার 
আবার সেই তার 'ফাঁর খংজে, 
চোখ খুজে ফেরে আমার মনের সাজে | 
গকস্তু তার আর পাইনা যে দেখা 


কোথা গেল সে আশার প্রাণের সখা? 


৪৭ 


কতো ডাকাডাকি, কতো সাধাসাধ 
আঁভমান সে করে থাকে যাঁদ 
অনেকখন দাড়য়েও পায়ীন যে দেখা-_ 
সাতাই সে যে মম শুন্য হৃদয় সথা । 


মনে হলো যেন দেখোছ তার হৃদয় সদর রাঙা, 
আজকে সাঁজবে ক মোর তার সংসার ভাঙ্গা ? 


[কন্ত;, ওগো প্রাণসথগ, শোন একাটবার 

এ তরশ সোনার নয়, সোনার ফসলও চায়না আমার 
আম শুধু তে।মায় একাটবার চোখের 

দেখা দেখে যাব বার বার, 

জানয়াছ যে গো তুম আমারও হৃদয় আধার। 


যাঁদ চাও তুমি তব প্রয়কে নয়ে 

আমার তরণতে বসাতে পার 'প্রিয়ে। 

[নঃসঙ্গ আম ক্ষাণকের সাঙ্গ'ত পাব, 
তোমাদের সুখ দুঃখ কহ; ভাগ করে নেব। 


লিছিজঅ জপ 


কতো ভাবে কতো রূপে 
তোমারে ফোটাতে চাই 
' পার না”ত মন মতো । 
হৃদয় কতো ক চায় 
অবুঝ শশুর মতো । 
মনে মনে ভাব কতো” 
যে রূপ ফোটাতে চাই 
পার না'ত মন মতো । 
তোমার মন কশ যে চায়__ 
আমার মন ছায় 

আষাঢ় মেঘের মতো, 
আগ্ম'ত জাননে হায় 
আধষাটের সুর কতো । 


মনে মনে কতো কী বলো 
কতো। রূপ ভাব কতো 
পাঁরনা বাঁঝতে হায় 

মন যে বহৰল এতো-_ 
কীযষেকাঁরকণ'ষেকার 
শধু শুধ; ভেবে মার, 
তোমারে ফংটাতে পার, 
পার নাত মন মতো ! 


৪৯ 


অনভ্ভ অপেক্ষা 


ঘারের বাইরে কতক্ষণ দরীড়য়োছ? 
দশর্ঘ সময় মৃদু সমীরণে ঝরাপাতা সম 
কাপয়া কাঁপয়া উঠেছি। 


তুঁম খোল কখ ওটা ” 
আম থাণক না। 
অ*সরার সৌন্দ্য আমার লয় না। 


হাতটা সারয়ে নাও না 
আগম চলে যাই। 


কথা বলো না 
«এ একপাশে সরে যাও । 
সইতে পাঁরনা তব দশঘ" ছায়াও | 


একট মুহৃত” দাঁড়াব এ প্রদশপের আলোকে 
যতক্ষণ না আবছা স্পস্ট দোঁখ তোমাকে । 


মুক্ত, আঃ, কণ মপীক্তি ! 
বিদায়, ?চর বদাক়। 

এ একপাশে আলো ছায়ায় 
একে অন্যে আলবদা জানাই ॥ 


[কন্ত;, ভাঁম যাঁদ জামাকে চাও, 
যাঁদ প্রয়োজন হয় আমায়, 
থাকব অনন্তকাল অপেক্ষায় 

এ' ভয়ংকর দরজায়। 


491 


জঙ্মন সলাথা 


তোমারে আম হৃদয়ে বেড়াব বয়ে 
হাল, দল, পাল 

যেথা যাব সেথা । 

তম মোর মনে বসে 

চুপি চুপ কইবে কথা । 

যবে ষাব মৃলৌর 'সমলা, 

যাব দার্জালং উট পহেলা, 
তোমাকে দেখাব শুভ্র তুষার 
বনানীর 'ন্নপ্ধ রূপ আর 

পাহড়ী ফুল ক্যাকটাস। 


বাঝয়ে বলব আম উদাস-- 

এটা যাঁদও প্রবাস, 

তুীম খন সঙ্গে আছো 

সঙ্গে আছে ঘরের সুবাস। 

জয়শলমীর পোখরানের ধ ধূ বাল রা।শ 
মাঝে তপ্ত ঝলসানো আকাশ 

শাসনে যবে আকুল হবে তুষিত দেহ 

তখন তু'ম মনে বসে িবলোবে দ্ধ ঘ্লেহ। 
যবে সুইজারল্যান্ড যাব, ভাঙ্গব আল, 
ত্যাম'ত সাথশ থাকবেই, করব গল্প 
আপন মনে তোমার সনে। 

গব*বজুডে সোন্দর্য শোভা আহরণ কলে 
দানব তব চদ্পক শোভিত করে 

যাবে না'ত আমারে ছেড়ে 2 
সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা সাঁবই 

ভাগ করে নেব তব সাথে, 

1চরকাল থা?কবে'ত বসে 

মোর মন রথে? 


১ 


অহেত্ন্ষ 


তোমায় 'নয়ে সংসার করার সাধ 
মনেই আসে না। 

আসলে সাহসই হয় না। 

আমার'ত সংসারই নেই, 

যাযাবর বাউলের মতেই 

1িধবাসণ আ'ম-_ 

ঘর পথে পথে, কারও স্বাম? 

হয়ে তাকে পথে বসাব ! 
রাজকন্যেকে রাজপ্রাসাদ থেকে টান 
পথের ধুলায় লুটাব? 


অশৈশব যে আ'ম সংসার পাইনি, 
এ ছ্বারে ও দ্বারে ঘুরোছ 

ঘর যে আমায় বাঁধোন। 

আজ সে ঘর এ অবেলায় 

কা করে বাঁধব, 

আজ এ বেলায় বদ্ধ গলায় 

কি সুর সাধধব 

যাযাবর বাউলের আনন্দে আছ 
তাই থাঁক-_ 

তোমার হয়ে মাথা রাখ 
মাঝে মাঝে ঘংমাব। 


হয়তো কোনাঁদন যাব তোমার ছারে, 
কারও বধূ তম চানবেত মোরে? 


৫২ 


হলেন হমহও 


আমার হৃদয় মনচে 

তাঁম যাও নেচে 

উর্বশ'র মতো, 

নহতেঃর তালে তালে 

ফুটে যে গোলাপ কতো 
আমার হাদয়ে_ 

সহ হয় গোলাপ আতর গন্ধ 


সে গন্ধে আম চমাকত হই, 
মুগ সম মম নাভ গন্ধ 
আজ হ-দয় দরজা খুলে যে 
বাঁলয়ে দেব অমতয গন্ধ । 


আজ হৃদয় মলচে 

তহীম যাও নেচে 

তালে তালে কতো ছন্দ, 
আজ হ-দয় এতো পুলাকত যে 
নাচের আনন্দে আনন্দ । 


৫৩ 


আন্নন-ক্ান্ননন 


তব আনন যেন একাট কানন, 

যেথা পুছপ ফোটে গোলাপ বরণ। 

তব আনন যেন নন্দন কানন 

যেথা ফলে ফল সবে চেরখর বরণ । 

ও ফুল ও ফলে 'কানিতে পারে না কেউ। 
আয়নাতে দেখা ছাড়া দেখে না যে সেও। 


চেরীরা সব ঢেকে রাখে 

দহ" পাট মুকুতা মালা, 

যখনই হানতে থাকে, 

দেখ সাজানো ডালা _ 

তুধারঢাকা পৃদ্মঞ্ীল ?কাঁনতে পারে না কেউ, 
আয়নাতে দেখা ছাড়া দেখে না'ত সেও । 


দে কাননে আছে দহটো ছোট ছোট ডোবা 
সেথা পার দ:" দুটো ব্রহ্গপদ্ শোভা । 

ও পদ্ম চয়ণ কাঁরতে পারে না'ত কেউ, 
আয়নাতে দেখা ছাড়া দেখে না'ত স্ও 


তুম্মি ভাললাসাল্ 


তোমাকে এমান ভাবে গড়েছেন 'বধাতা-্ 
ফল সুবণ“লতা বাহার পাতা। 

সবাই তোমাকে ভালবাসে । 

আমার প্রাণে যে সে রেশ আদে। 


আমি তোমাকে ভালবাস 

উজাড় করে 'দিয়ে ভালবাস, 
নিঃশেষ করে দয়ে ভালবাস। 
আম আপন আনন্দে আপাঁন না 
ছন্দে ছন্দে গগাত রচি। 


সব জনার সব ভালবাসায় 
সদা সাড়া কদেয়া যায়? 
ভালবাসা 'দিয়ে তোর তুম 
ভালবাসাই ভালবাসায় । 


" তুমি ফল, ফল ভাল না বেসে কেউ পারে? 
1কন্ত-, ফুল সব ভালবাসায় 

সায় ?দতে কভু নাই পারে। 

আম বুঝ তাই, আম বুঝ, 

তাই পেতে নাহি চাই 

তোমায় আজ । 


(৮ 


লাভ শআ্রাজাক এন 


তোমাকে আন ব্যথা দয়োছি? 
তাকিআমপার? 

যে ফহলে এতো ভালবাস 

সে ফলে দাঁলতে নারি । 

তহীম শ্বেত পায়রার মতো শান্তর দূত, 
অশান্ত ?ক দিতে পার? 


তহাম মম হাদয়ের লক্ষী প্রতীমা 
শ্রদ্ধা না দৌথয়ে পার? 

তম যে আমার প্রেমের প্রতশমা 
ভালনা বেগে পার? 

তম যে আমার চোখের মাঁণ 
যত না 'নয়ে পার? 


সারা জশবনের সাধনার ধন 
হেলায় হারাতে পার ? 
তুমি যে আমার যখের ধন 
তুচ্ছ ভাবতে নার। 


সাত রাজাব ধন মানিক আমার, 
দুখ যাঁদও বা পেলে, 

সন্দর মনে ক্ষমার চোখেতে 

লা হয় আমারে নিলে । 
তোমারে দুঃখ কভু দলে 

শত গুণ বৌশ দুঃখ যে পাই, 
'মৃখ ফুটে বলো যাঁদ 
ইকয়তর পথে চাঁলয়া যাই। 


আবাম্নন্দেল লাভা আন্ন 


তোমারে যবে দৌখ, 

আমার প্রাণ সখা 

যবে দেখা দাও--- 

মনে হয় রূপ কথার দৌত্য 
এসে বলে, বলো, কী চাও? 


বাল, দনরার যতো সুখ শাস্ত আমারেই দাও, 
স্বগের খোঁজ জানা আছে, তাও । 

চোখের পলকে আম এসবই পাই 

আঁভভূত দেহ মনে ?ন্পলকে চাই 

কশ ভাবে স্ব্গাঁয় সুথ শা্ত সবাই 

কায়া ধার মোর সামনে আঁসয়া দড়ায়-_ 
মুিতমতন-_-ওহ্‌, কী দযাত, কীণ প্রশান্ত, 

ক যে আনন্দ, ওহ সাঁহতে না পাই। 


পারমাণবিক বোমার মতো শাঁজ্ধর 

কোন আনন্দ বোমার 'বস্ফোরণের পর 
আ'ম যে আনন্দ পদার্থে চাপা পড়ে যাই-- 
বুঝ মরে যাই! 

পৃথবাঁটা হয়ে পড়ে যেন আনন্দ 

দিয়ে গড়া ধবংসস্তূপ। 


ওখানে জলে শতো সহম্র ধৃত রেখার 
' আনন্দ ধৃপ। 

স্বগর্শয় আবেশ ছাড়িয়ে পড়ে, ন্বর্গের গন্ধ-_ 
বশ্ব জড়ে শুধু আনন্দ, আনন্দ! 


৫৭ 


ক্ষেন্ন স্সিচছ্ছে অভ্ভিহ্মান্ন 


মনের দংয়ারে এসে 

ফাঁরয়া গেলে কি শেষে? 

তোমারে ভালবেসে তোমারে ভালবেসে 
রায়ে দন; গক শেষে? 

ক করে ফেরাইঃ ফেরাই ?ক করে, 

রাত ক ভোরে কখনো ফেরাতে পারে? 


তোমাকে ফেরাব আম? 
সারাটা জাঁবন কাটালাম 

গবরীর প্রতীক্ষায়, 

আজ যে তোমারে পেলাম 
ফেরাব অবহেলায়-__ 

কঈ করে ভাবলে? 

কখন খহাশ আসলে গেলে 
অবারত দ্বার । 


ভেজান ছল ছার, 

বন্ধ ভেবে ফিরে গেলে শেষে 

কেঁদে গেলে, এসোছলে হেসে ! 

আমার পরে করেছ আঁভমান, 

তোমাকে ভালবেসে, তোমাকে ভালবেখে 
পণ করোঁছ জান মান। 


মিথ্যে কাঁরয়া আঁভমান 
বাত কাঁরবে আমাকে 
প্রেমামত থেকে ? 

আ'ম ক পাবই না প্রেম 
থাঁকয়া এলোকে ? 


তোমান্ শ্রীপাস্্ 


ক করে বোঝাই, কণ করে বোঝাই 
কী আম চাই, কশ আম চাই; 
কশ করে বোঝাই, ক করে বোঝাই, 
ধা আম চাই, যা আম চাই। 
হৃদয়ের ভাষা হদর বোঝেনা? 
এক হূদক্স কাঁদে, অন্যে কাদে না? 
আম জানি না, আম জানি না 
তুম মম অন্তরে রাজ কনা । 
তোমার মনে সুর আছে তাই 
বাজাও মম মনবাণা, 

মম চিতে সুর নেই তাই 

তোমার বীণায় সুর তুল না! 


প্রেস পাখা 


তোমার প্রেমের খাঁচায় আমারে বাঁধবে? 
আমি যে আমারই প্রেমের খাঁচায় বন্দী । 
তোমার প্রেম তাঁম সাজয়ে রাখিবে ? 
না, এতো দরাশা পৃীধব মনে নেইক ফাঁন্দ ! 
প্রেমের খাঁচান্ন বন্দী মনপাথন নিয়ে 
বেড়াব পথে পথে ঘুরে, 'প্রয়ে । 

বলব £ দেখ দেখ, মম প্রেমপাখী 

সোমার মন পাখা, 

কখ সুন্দর গ্লাইতে পারে। 

শোন প্রেমগণীত শোন, 

মন মাঝে প্রেম প্রীত আন, 

এই এছাড়া মানব মীন্তর 

নেইক অন্য পথ কোন । 


৬৯ 


অভিহ্মানী 


তোমার কাছে কিছ? চাই'ছ না বলেই 
ক তোমার আঁভমান, 

আম যে চাইনে কারও কাছে, 

ক্ষত হয় সম্মান । 


মোর হাদয়ের ভাষা বুঝিতে পার না? 
এ মোর হৃদয়ের দীনতা 

পাঠাতে পাঁরনে তব হদয়ে 

মোর হৃদয়ের বারতা । 


বুঝেও না বোঝ যাঁদ, 

গবজ্ঞানশয় মতো প্রমাণ খোঁজ অকারণ, 
কী যে কারতে পার | 

না পাই খখাজ ক তব ধরণ । 


তুম ি মোরে ভাথার বানাতে চাও £ 
দু হস্তে করজোড়ে মাগ তব প্রেম 
হে উল্লাসিনশ, এই তুম চাও ? 


৬০ 


এন্কটু মাও কমন্সে 


ময়র যেমন মেঘ দেখে 

পেখম মেলিয়া নাচে, 

চকোর যেমন চাঁদ দেখে 
আপন মনে নাচে, 

আল যেমন পুষ্প দেখে 
নাচয়া নাঁচয়া আসে; 
1শাঁশর যেমন চাঁপি চুপি ঝরে 
মাঠের ঘাসে ঘাসে ; 

আমারও মন তোমারে দেখিয়া 
তেমান কাঁরয়া নাচে ঃ 

হাসে সে হাসে তোমারে দৌঁখয়া 
চাঁদেরই মতো হাসে। 


সে তোমারে ভালবাসে, ভালবাসে 
যেমন করে শতক চল নীলাকাশে 
আপন উল্লাসে গগয়ে মেশে। 


তুম জান ক জাননা, জাননা, 
জেনেও জান না, পছন্দ কর না, 
তাতে আমার কণ যায় আসে? 

মোর মন যে শধু ভালবাসে। 


মনটাকে একটু ভালবাসতে দাও» 
একটু ভালবাসতে দাও, 

ইচ্ছে হলে আপন হস্তে 

তাহারে নাচাও । 


৬১ 


হ্াদম্ত্রেল্র ল্রহি 


তোমার ওমহখে কতো 

[ক যে লেখা আছে_- 

ওথানে প্রাণ আছে, ছন্দ আছে 
তাইত বারে বারে তোমারে দোখবারে 
মন পাথাতে ওড়ে, 

বারে বারে ঘর ছাড়ে। 


আমাকে নিরাশ করে 
ওমহথে লয়ে রাখ, 
বুঝতে পার নাষে 
কেন যে আড়ালে থাক। 


তুমি চাওনা ?ক 

ও মুখের সুর ছন্দ গান 

জাগ্গায়ে তুলক মে।র প্রাণ, 

এ পাাীথবীর হব চারণ কাব | 
ও মুখ থাক মম হৃদয়ের রাব। 


৬ 


হমন্ম উড়ে ম্যাজ্ত 


চলতে চলতে বলতে বলতে 
হঠাৎ থমকে দাঁড়াই, 

হঠাৎ চুপ করে যাই। 

মুখ বন্ধ কার। 


মনটা কখন যে উড়ে যায় 
আপন পাথায় 

তোমার কাছে 

হস্ঞ পরশে সোহাগ জানাও, 
আপন বক্ষে সোহাগে জড়াও, 
চুর্পাট করে থাকে 

যেন পোষা বেড়াল, পায়রা । 


ডাক দাও, 

ডাকলেই দেয় সাড়া। 
পোষ মানয়েছ তাকে ? 
নাক সে আপনা থেকে 
উড়ে যায় আপন পাখায়? 


তোমার কাছে 'নশ্চয় সে 
কছু পায়, 

নইলে বার বার কেন উড়ে যায় 
আপন পাথায়? 

ও মনটার মতো 

আমাকেও আপন করে 

নেবে তো? 

আম'ত সে অপেক্ষায়__ 
কবে তোমার বুকের উফ্তায় 
মূজি পাব। 


৬৩ 


হদন্্র শখ্ব.জিম্্ ফেশল্রে 


একটি পাখা উঁড়য়া উাঁড়য়া আকাশে 
একথখা'ন বাসা খাজনা ফারত শেষে। 
সাথগ ছিল না তাহার 

একাই কাঁরত আহার বহার 
আকাশকে সাথী করে। 


একাঁট হদয় কারত শুধু আশা 
যেথায় শুধু বাঁধবে সে বাসা 

পায়ন কভু একটারে। 

একাঁদন সে তোমারে দোঁখল 

নবীন আশায় বুক সে ঝাঁধল 
একথান বাসা পেল বুঝ অবশেষে 
তার সাথে কথা কয়োছলে হেসে? 
দিয়ৌছলে ক ডাক তারে ভালবেসে ? 


এটুকু আশা, এটুকু ভাষা পেয়ে 
সে আজ উছল আবেগে ধেয়ে 
যায় তব পানে, 

বাঁসবে পরাণে 

রস আলাপনে 

রাঁহবে গাবলন তব মাঝে 
নবীণ প্রাণে, নবীন সাজে । 


সাঁত্যই ক গে তব প্রাণে বাঁলবারে পায় 
যার তরে সে বারে বারে ধায়? 


৬৪ 


না হল স্পর্শহ কললে ন। 


আমার মন একট: সুযোগ পেলে 
তোমার পাশে চুপটি করে বসে থাকে ! 
তোমার অন্য মনস্কতার সুযোগ পেলে 
ও তোমারই পাশে বসে থাকে। 

শেষে তোমার গন্ভ'র তাড়া খেয়ে 
জের মাঝে নজেকে 'ফরে পেয়ে 
মুখে চুণ কাল মেখে 

আমার মাঝে এসে বসতেই বলি, যাও, 
অপমানিত হয়ে 'ফরে এসো, যাও ! 
লাজ লফ্জা যে কোথায় হাঁরয়ে বসলে, 
বুঝতেই পাঁরনে ক? মোহে যে পড়লে। 
তোমাকেও বাঁল বাপহ, ছ?র না হয় ভালো, 
মনটা কেন এতো কালো? 

আমার এ মন আগে কোন দিন 

কারও ভাকেই সাড়া দেয়ান। 

সাগ্রহে কোল পেতে দয়োছল-_ 

সে'ত কভু সেথা বসোৌন। 

তোমার কোল যে এতো দাম 

বেচারশ ?ি একদম বোঝোঁন ? 

তাই শুধু পাশে চপ চাপ বসে থাকতে চায় 
পক্ষীমাতার পাশে পক্ষী ছানা । 

চিল কাকের মতো অতো 'হং্র'ত নয়, 
িছুই”ত কেড়ে নচ্ছে না; 

গবরক্ত ?িছুই'ত করছে না। 

তবে? 

পাশে একট: বসতে 'দতে পার না? 
যাঁদ অচ্ছবং মনে হয়, 

না হয় স্পর্শই করলে না। 


৬৫ 


শুধু মনে ব্রেখ 


আমি সংসারে পাঁথবীতে 
থাঁক না থাকি তাতে 

কারও ক যায় আসে না? 
না।॥। কেউ ভাবে না_ 
আমার কথা কেউ ভাবে না । 


কোন বধন নেই, 1পঞ্ টান নেই, 
আম ছিলাম যে কে সেই 
বাঁধন হারা মুক্ত । 


আমায় দেখিলে কারও গালে 

যায় না খেলে বিজল প্রভা, 

আমার বদ।য় বেলা 

কোন মুখে লোপ পায় না সোন্দর্য প্রভা । 


আমার মঙ্গল তরে কেউ 

কোন দন সাজায় না মঙ্গল ঘট, 
মম কাননে ফোটার না ফুল, 
মম রোগ শোকে 

হয়না কেউ কভু ভাবিয়া আকুল। 


ধ 


কভু কেউ চুপ চাপ মনে 
ভাবে না আমার কথা, 
মম স্ম:তি কোন হৃদয়ে 
না জাগায় গোপন ব্যথা । 


শরতে যবে উল ফোটে 
প্রকাতি সাজে উৎসব সাজে? 
যবে মানব মনে বাজে 
উৎসবের সুর উছল মধুর ; 


৬৬ 


আকাশে বাতাসে যবে বাজে 
আনন্মময়শর আগমনী গপাঁত, 
মোর তরে কারও মনে জাগে না 
একটু মিলন মধূর ম্মীত। 


জশাংজোড়া আনদ্দোংসবে, 

আনন্দ মেলায় যোগদান দেবে- 
কামনা করে না কেউ 

মোর প্রেম পুশীত ; 

আনম্দময়র পায়ে ঝরায় না কেউ 
হৃদয়ের তপ্ত রক্ত দাত । 


ফাগুন আসে যবে 

ফহলবনে ছোটে হাসর ঢেউ, 

মৌমাছি ভোমরা জ্বে ফলে ফুলে বসে, 
তখনো চায়না আমারে" ত কেউ। 


যবে আসে আঁবর রঙের দন, 

মনে মনে খেলে কতো ভাবনা রাঁঙন, 
রঙে রঙে থেলে হো?লর খেলা 

বসে হেথা হোথা আবিরের মেলা, 
রঙে রসে ভরে যায় মানবের মন 
সোঁদনও মোর তরে কোন মন 

হয় না উন্মন। 


বর্ষার ঘন ঘোরে নঃসঙ্গ প্রকাতি 
দবয়োগ 'বধুরা, 

চুঁপ চঁপ ঘরে বসে মানব প্রকৃতি 
শোকে মন ভরা__ 

প্রয়জন তরে মন করে যে কেমন 
না যায় বোঝানো ত্বরা। 


৬৭ 


এ ঘোর বষাতেও কোন মন 
মোর তরে হয় না উম্মন 
মেঘদূতের বক্ষ যেমন । 


আম এ পাথবীতে একা, 
সম্পূর্ণ একা। 

কারও কিছু যায় না মোর 
থাকা না থাকা । 


শুধু তোমাকেই মনে পড়ে আজ 
প্লাম'ত অবেলায় সন্ধান, 

মনেতে আজ নবখন উধা, নবীন সাজ-_- 
ঠবরাজে পরমানন্দ আঁবরাম | 


সুখে দুথে আনন্দ বেদনায় 
স্মরণ কর যাঁদ আমায়, 

যাঁদ ভাব তব জীবন আ'উনায় 
আমার প্রবেশ যাচে তোমার মন 
তবেই ধন্য হবে মম বাউল জবন। 


এনে ওুক্ষে ভাক্কে 


আম পারনে যে গো বাঁঝতে 
ওরা কশ করে প্রেমে পাঁড়তে 
পারে খন তখন ; 

যেন মধৃলোভী মৌমাছি 

ফুলে ভাবে একান্ত আপন । 
আম" ত পাশরনে ভালবাসতে 
ব্যস্ত জীবনের শ্রান্তিতে 

কাওকে তুম আগাঁন বলে। 
তুম আসান বলে 

আমার সারাটা যৌবন 

উপবাসশী রয়ে গেল, 

গেরুয়া বসনে সন্ব্যাস ব্রত 'নল। 
তুমি হঠ।ং এলে, 

হৃদয় তোমাকে পেলে, 

কতো সাধনার পর। 

আজকে হদয় জল ভর ভর 
উপাচ প্যড়তে চাহে 

বন্যার ভ্রোতে নাহে। 

তোমাতেই সে গনজেরে হারাতে চাহে, 
আর কোন 'দিন বাঁধা পড়োন সে 
এ দারুণ মোহে। 

ওরা ক করে যে ভালবাসে 

একে ওকে তাকে ! 

আ'ম'ত 'দতে পেরোঁছ 

আমার হ:দয় আমার প্রেম 
তোমাকে, শুধু তোমাকে ! 


৬৯ 


স্পূর্ণ চত্্র 


তুম 'বিবাস কর 

আমার হাতটা ধর, 

ছধয়ে প্রাতজ্ঞা কার 

হহদর আমার তোমারই তরে অক্ষত 
রয়েছে পূণ” চক্রের মতো । 
জীবনে দ-' একবার 

হাতছানি পাইন তা ক হয়? 
কমু পরথ কাঁরয়া বুঝোঁছ 

ও তোমার নয়। 

তাই 1নজেকে গায়ে নিয়োছ, 
হয়োছ ভাব তন্ময়, 

ভেবৌছ তোমার কথা, 

তোমারই তরে হৃদয় মম উপবাপী রয়। 
সারাটা জীবন প্রাণ খুলে হাসান, 
নাচোন আপন আনন্দে | 
ময়্‌য়ের মতো নাচোন 

তোমা বহনে বিরহী হৃদয় । 
আজ তোমারই খোঁজ পেয়ে 

সে যে উছালত রয় । 


৭0 


তঙ্সি স্প্র দেখাও 


আমার প্রেম, আমার হৃদয় ছিল উপবাসণ, 
বক্ষ ধন সম রেখোঁছলাম ধনরা শি 

তোমার তরে অক্ষত অব্যর, 

তোমারেই সাঁপব বলে 

পূর্ণচল্দ্রের মতো অক্ষয়। 


[ছিলাম শবরখর প্রতণক্ষায়, 

চাতক 'চিলের মতো বষরি আশায়, 
শুধু একাট লক্ষ্য ছিল 
মহাকাশযানের মতো-_ 

তোমার সন্ধান পাওয়া 

রকেট সম বিপুল আবেগে 

সবেগে ধেয়ে যাওয়া, 

তোমার ধনরা'শি 

তোমারই হাতে দেওয়া । 


কতো দন গুনোছ আশার আশায়, 
রাতের মতো ভোরের ভরে অধীর নেশার ॥ 


কাটাতে কাটাতে হতাশায় 
আশায় চাপা 'দলাম ছাই। 
প্রেমহীন হব্দয়হীন জাঁবন 
চলুক শকটের মতো 
কম"রত সাধনব্রত একনিষ্ঠ 
গবজ্ঞানীর মতো । 


ৃকম্ু;, তুম এলে আজ 
হৃদয় আকাশে বাজে গুরু গুরু বাজ, 
আনন্দে, আনন্দে, 
আবাচের ছন্দে ছন্দে। 
তোমা তরে আমার প্রেম, আমার হনয় 
আজ 1ব্বজুড়ে ছড়িয়ে যে রয় । 
৭১ 


তোমার ধনরা'শ তোমার পায়ে রয়ে বললাম-_ 
মুক্ত, আজ রাখিব না রুদ্ধ জশবনে, চললাম। 


একট. আশা রাখব পুষে তবুও মনে £ 
তুম বলবে, এলাম । 

আম যে এলাম । 

আমায় ছেড়ে কোথা বাবে । 
আজ আমার হাতে বন্দী হবে। 
সংসার দেবে না আমাকে ? 
সাজাব যে তোমাকে 

মনের সাধে, প্রাণের রসে 
আশ্লৃত হৃদয়ের বশে, 
?নজেরে উজাড় করে ভালবেসে 
যাব আজীবন তোমাকে, 

শুধু তোমাকে !, 


শুনে আম হবো আলন্মস হমালয় 
অভ্রভেদখ, নত মন্তক নাহ সয়। 

আম তথন হবো চোঁঙগস, 'দাঁশ্বজয়”ী বীর, 
হবো দারয়ুস, আলেকজেস্ডার, হাঁম্বর । 


1কন্ত-, স্বপ্ন'ত স্বপ্নই রয়। 

বাস্তবে ক সাঁত্য হয়? 

ইদানশং তুম আবার আমাকে স্বপ্ন দেখাও, 
স্বর দোখ, যাদও জান মথে। তাহাও। 


ত্তলন্বে আনন্দ প্রদীপ 


উম্মি মূখর সংসার পারাবারে 
আমি এক নিজন দ্বীপ। 

হেথা গ্বলে না কোন সংঙ্গার প্রদীপ। 
কতো ছোট মাছ বড়ো মাছখায়, 
কতো লোক 'তাঁমর পেটেতে যায়, 
কতো লোক 1তাঁম 'শিকার করে 
কতো লোক জাহাজে কাঁরয়া ঘোরে, 
কতো জন কতো ভাবে কত জনারে 
বাঁধে প্রসারত বাহ ডোরে-_ 
আম দোথ নঃসঙ্গ একা ! 

কতো বড় ঝঞ্চা টাড়য়ে নিয়ে যায় 
কতো সংসার পনল্ন পল্লবের মতো । 
আম যে দোথ তা আপন মনে 
আর ভেবোছ দেখা হবে কবে 
তোমার সনে! 

আ'মি চেয়োছ আমার ঈভকে 
গনাবষট চিতে আপন মনে । 

চিরটা কাল ?ক আম নঙ্গন 

দ্বীপ হয়ে রব? 

ক্রুশো হয়ে একদিনও 

দেবে না পদধাাল 2 

একা আর একা কেন রব, 

তব বঈণার় যাব 

সুর তুলি। | 
সুরে সংরে ভেসে যাক স্বীপ, 
জবলুক না আনন্দ প্রদণপ। 


শনগ্পত্্র 


যেমান তোমার মূখ 

তেমাঁন অন্তরটা ৷ 

অন্তরে এতো পাঁবতরতা 
কোথায় পেলে? 

তাই ক আঘাত 'দিলে? 
তবৃও, তোমার কথা ভাবলে 
মনে জাগে শ্রদ্ধা, 

তুম যেন কোন আরাধ্যা 
দেবী মতি ! 

তোমার দৃযাতি 

অন্তরে বহায় শরাবতণ, 
অপার আনন্দে গেয়ে উঠি সামগ্গশীত। 
তব কল্যাণে আমার মনে 

সদা প্রত], 

তব কল্যাণে আমার মনে 

সদা বুযষট:। 

ভাগ্য ভালো যে সাঁত্যই 
পেয়োছি খজে অন্তরে গ্রহ 
চন্দ্র সাঁিভঃ 

মোর আত্মার তারেই পাাজতে আগ্রহ 
শক্ত, ও 'বগ্রহ-প্রাণ 

আজ মম সপত্র। 

তবহও তারে কারব বত্র। 

সে যে মম অন্তর বৃযাষট,, 

যেথা সদা প্রত্যষ। 


তন্ব হাসে অজ্াস 


তুমি খেয়াল করান হয়তো 

তোমাকে দেখলেই চমকে যেতাম, 
বেদের হস্তপরশে দুরস্ত ফণা অবনত, 
একটা ফানসের মতো চুপসে যেতাম 


তুমি খেয়ালই করান হয়তো 

তোমায় দেখে পাখা মেলতো আমার মন 
জানালা 'দয়ে আকাশ দেখতো 

মুর ্বাদে আবষ্ট মগন। 


তুম খেয়ালই করাঁন হয়তো 
শৈত্যে অনড় নাগ হয়ে থাকতাম। 
গকস্তং যখন তোমায় দেখতাম 
তোঁজ অ*বসম ছ:টে চলতো মন 
অনস্ত পথযান্রী, অধৃতে মগন। 


তুম খেয়ালই করান হয়তো 

তোমায় দেখে কেমন ধারা ঝলসে যেতাম 
মেঘমুস্ত অংশ্‌মানের মতো, 

কী আবেশে যে আলো 'বকীরণ করতো মন, 
এধরার আঁধার সরাতে সাঁনষ্ঠ মগন। 


তীম খেয়ালই করোণন হয়তো 

[ক্প্ধ শীতল শাঁশর মতো 

তব প্যানে চকোরণীর মতো 

লহন্ধ দুটতে তাকাতাম-__ 

একাট মায়াময় স্বপ্নরাজো পাড়ি দিত মন, 
এধরার জরা ঝরাতে সনিষ্ঠ মগন। 


দোও অভ ন্বিষ্য 


আম জাননা তুম কতোটা সুখী কতোটা দুখী, 
তোমার যতো দঙ্খ শোক, সথাঁ, 
নলকন্ঠ আমার দাও। 


সব হযম করে নেব 
1বষে অমৃত করে দেব । 


এধরার যতো শোক দহঃখ পাপ তাপ 
আমারে 'বিশধতে পারোন, যতো উত্তাপ 

[বধাতার পায়ে 'দিয়োছ অঞ্জাল ভরে। 

আমার হৃদয়ে করোছ অমৃত সয় ীতল তল করে। 


অমৃত পহতের পেয়েছ সন্ধান, থাকে দক তব ভয় / 
মাভৈঃ মাভৈঃ, শোক দুঃখ সব করোছি আমি জয়। 


ভরসা রাখ সখা, 

তোমায় স্বর্পের কাছাকাছ নিয়ে যাব, 

সুখ শাঁস্ত আশা ভরসা দেব । 

যতো দুঃখ শোক লাঞ্ছনা যাতলা 

গাঁলত লাভা সম মাথত করে তব অন্তঃপ্রদেশ, 

মোর উফ? পরশে প্রচন্ড শবে বিদীর্ণ করে তাই হোক শেষ । 


তুমি থাক সুখে শ্রাস্ততে, 

তব সুখ শাঁন্তই চাই? তব হা?সতে 
মম হৃদয়েতে পারজাত ফুটবে 

মম হৃদয়ে চাঁদমা হাসবে 

এইসত আম চাই ! 


নান্ত্ীল্ষপ্পী উশ্বন্্র 


যে প্রোমক প্রোমকার কথা ভেবে ভেবে 
নিজেরে হাঁরয়ে ফেলে 

মহাকাশের সীমাহশনতায়, 

সে যে ঈশ্বর সান্রধ্য পায়, 
ঈত্বরের মতো মুক্ত হয়ে যায়। 


যে প্রোমক প্রোমকার কথা ভেবে ভেবে 
আত্মহারা আনন্দে বিভোর, 
সে যে মহাসাধক প্রায় । 


এক নারী অন্তরে বগ্রহ করোছ তাই । 
তারে উপলাব কার, তারই মাঝে ডুবে যাই, 
সে ছাড়া সংসারে আর কেহ অনা ছু নাই। 


কে বলে নার নরকের ছার, 
সেষে করেছে মোরে উদ্ধার 
প্রাণ 'দয়েছে, রন্ত্র দিয়েছে, দিয়েছে সংসার । 


নারশরম্ত শোষা পৃরুষ তারই রক্ত শুষে 
তার' তরে উন্মংক্ত করে দের নরকের দ্বার, 
বলে- নারণই কারল মোর জীবনে ছারখার । 


হে নারীরুপা ঈশ্বর, 
নারীর সোন্দযে”, নারীর হৃদয়ে তোমারে যে পাই, 
প্রোমক আম, কাব আমি, আম মহাসাধক প্রায়। 


এ] হলন্ল ভ্ঞাল শল 


এ সব ভাল নয় । 
তুম বললে ! 
সাগরকে বললে-_ 
থামাও ভীর্ন্মমালা 
পর্বতকে বললে- 
নশচু কর শিখর শলা। 


পুহ্পবীথকে বললে-__ 
কেন গাথয়াছ ফুল ম।লা? 
প্রাণ খুলে হাসছ' 

বায়ে দুলে দুলে নাচছ! 
হেসো না, হেসো না। 
এসব ভাল ণা। 


নদীকে বললে-_ 

কোথা যাও ছুটে 2 

ত্বরা গকসের £ 

টান িসের? সাগরের ? 
এসব ভাল না। 
আন্ততব হারাবে, 

জানলা? 


গটয়াকে বললে-__ 

টয়া, অতো গান কর কেন? 
এতো ফতিই বাকেন? 
এতো আনন্দ ভাল না। 
জাননা নাক! জাননা? 


গাছকে বললে-_ 

গাছ অতো ফল দাও কেন? 

এতো দান কণ জন্য? 

মানুষত তোমায় কাটে, জ্বালায়, 
তবহও শাখা প্রশাখা কতো 

ফল ফলায়। 

এতো মহত্ব ভাল না। 

জাননা? 


চাঁদকে বললে--- 

চাঁদ, অতো হাস কেন? 

মায়া হয়ে থাক কেন? 

ক পাও প্রাতদানে? 

তাই, মানুষ ছোটে তব।পানে 
আপন মুঠোতে আনে। 
তাই বাল, এসব ভাল না। 
জাননা নাক? জাননা? 


কশোরীকে বললে 

ঢল ঢলে বুক নাঁচয়ে 

চল কেন? 

হারণসর মতো ছন্দ কেন? 
চোখে মখে কেন অতো মোহ? 
মৃগনাভী গন্ধ খোঁজ? 

গকসে ভাল গকছ: বোঝ ? 

এসব ভাল না। 

জাননা? 


খাঁষকে বললে-_ 

কেন ভালবাস বব সংসার ? 
কেন থলে দাও হাদয়ের দার ? 
মানূষকে কেন বল-- 

করো না সংহার, 

পরশ দাও ভাল*সার। 

এতো জ্ঞান ভাল না, 
জাননানাক, জান না? 


আমার হাদয়ে বললে-_ 

কেন ভালবাসা দাও তোমার ? 
কেন কর অধাঁচত উপকার ? 

হায়রে সরলা রমণণী-- 

ফুলকে বল না গদতে সুবাস, 
বার়ুকে বল না হতে উদাস, ' 

কালকে বল না হতে বিকাশ, 
জীবকে বল না 'নতে *বাস, 

গরকে বল না খেতে ঘাস, 
চমৎকার ! 


